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মুফতি হাবিবুল্লাহ কাসেমি সাহেব
কতৃক সংকলিত ও সংরক্ষিত
ভূমিকা
ক্ষুদ্র এই পুস্তকটি কতিপয় দোয়া ও সুন্নাত সম্বলিত বিশেষ ভাবে সাজানো হয়েছে, পরশপর প্রয়জনীয়তা লক্ষ্য রেখে, যাতে ছোট-বড় সকলের জন্য মুখস্ত করা ও আমল করা সহজসাধ্য হয়। আল্লাহপাক সকলের জন্য মুখস্ত রাখা ও আমল করার সহজ করে দেন। আমীন সুম্মা আমীন।

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علي سيد الانبياء المرسلين وعلي آله واصحابه اجمين
ফজরের সময় ঘুম ছাড়া থেকে রাত্রে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত বিশেষ কিছু দোয়া ও সুন্নাত আমলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।
১:-ফজরের সময় হতেই ঘুম ছাড়তে হয়।
২:-একটি দোয়া পড়তে পড়তে  ঘুম ছাড়তে হয়। 
দোয়াটি এই,
لاَ إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهٗ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهَوَ عَلٰى كُلِّ شيْءٍ قَدِيْرٌ.
৩:-ঘুম থেকে ওঠার সময় প্রথমে বিছানায় উঠে বসতে হয়, তারপর দুই হাত দিয়ে চেহারা মুছে ফেলতে হয়। এই সময় একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই 
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِيْ أحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإلَيْهِ النُّشُوْرُ 
৪:-এরপর মেসওয়াক করতে হয়। 
মেসওয়াক করার আগে মেসওয়াকটি ধুয়ে নিতে হয়। 
মেসওয়াক ব্রাশের ন্যায় করতে হয়, উপর নিচে করে নয়। 
৫:-ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশের সময় আগে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়।
প্রবেশ করার আগে একটি দোয়া পড়তে হয়          
দোয়াটি এই
بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
ইস্তিঞ্জাখানা থেকে বার হওয়ার সময় আগে ডান পা দিয়ে বার হতে হয়।
বার হওয়ার সময় একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই ,
غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِيْ
৬:-এরপর অজু করতে হয়, অজু করার সময় একটি দোয়া পড়তে হয়,।দোয়াটি এই ,
بِسْمِ اللَّهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ
ওযু সম্পূর্ণ হওয়ার পরে একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটি এই ,
 أشْهَدُ أنْ لَا إلٰهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَلَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ.اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ 
৭:-এরপর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়তে হয়। 
৮:-আজান শুনতে পেলে আজানের জবাব দিতে হয় এবং একটি দোয়া পড়তে হয় ।
জবাব দেওয়ার নিয়ম মুয়াজ্জিন, যে যে বাক্য বলবে,সেই সেই বাক্যগুলি বলতে হয়।
কেবলমাত্র দুটি বাক্য    اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللهُ   এর স্থলে    صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   পড়তে হয়।
এবং যে দোয়াটি পড়তে হয় সেই দোয়াটি এই, 
اللّهُـمَّ رَبَّ هـذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ‌نِ الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا     وَعَدتَّهُ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ  الَّذِيْ                 
৯:-মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা আগে রাখতে হয়।
মসজিদে প্রবেশ কালে একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটিএই
بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ اَسْلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللَّهِ اَللَّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِ وَافتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
১০:-ফরজ নামাজ মসজিদে জামাতসহ পড়তে হয়। 
ফজরের পরে একটি দোয়া পড়তে হয়, সুরা ইয়াসিন পাঠ করার পরে,
بِسْمِ اللهِ اْلَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ الْسَّمَاءِ وَهُوَ الْسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
১১:-মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় আগে বাম পা রাখতে হয় এবং একটি দোয়া পড়তে হয়।দোয়াটি এই,
 بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ اَسْلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللَّهِ اَللَّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِ اللّهُـمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ 
১২:-পানিও কিছু পান করলে بِسْمِ اللهْ বলে পান করতে হয়।
১৩:-অজুর পানি ও জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হয়। 
১৪:-অজুর পানি পান করার সময় একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটি এই 
اَلَّلهُمَّ اشْفِنِيْ بِشِفَائِكَ وَدَاوِنِيْ بِدَوَائِكَ وَاعْصِمْنِيْ مِنَ الْوَهْلِ الْاَوْجَاعِ وَالْاَمْرَاضِ.
১৫:-খানা বা নাস্তা সামনে আসলে একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই 
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
১৬:-খানা খাওয়ার শুরুতে একটি দোয়া পড়তে হয় ।
দোয়াটি এই 
بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرْكَةِ الله ِ
১৭:-খাওয়ার শেষে একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটি এই 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنْ االمُسْلِمِينَ
১৮:-খাওয়ার মাঝে মাঝে একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটি এই ,
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 
১৯:-খাওয়ার শুরুতে দোয়া পড়তে  ভুলে গেলে,খাওয়ার শেষে একটি দোয়া পড়তে হয়। দোয়াটি এই 
بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ
নাস্তা বা খানা দস্তর খান বিছিয়ে খেতে হয়।
খাওয়ার আগে ও পরে দুটি হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিতে হয়।
পিছনে হেলান দিয়ে বা ঠেস লাগিয়ে খেতে নেই।
আসন গেড়ে বা উবু হয়ে অথবা এক পা তুলে খাওয়া যেতে পারে, তবে এক পা তুলে খাওয়া বেশি ভাল।
২০:-কোন প্রয়োজনে যখন বাড়ির বাইরে যাবে,তখন একটি দোয়া পড়বে। দোয়াটি এই ,
بِسْمِ اللهِ تَوَكَلَّتُ عَلٰى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم 
২১:-কোন গাড়িতে চলার সময় একটি দোয়া পড়তে হয় I
দোয়াটি এই
سُبُحْنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
২২:-নৌকা বা জলজানে চড়ার সময় একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই,
بِسْمِ اللهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
২৩:-চেনা অচেনা মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎকালে সালাম দিতে হয়। সালাম এই 
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
২৪:-কোন মুসলমান সালাম দিলে তার জবাব দিতে হয়। 
জওয়াব এই,
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ 
২৫:-অমুসলমানদের সালাম দিবে না। কোন অমুসলমান সালাম দিলে তার জবাব দিতে হয়।জওয়াব এই,
هَدَاكَ اللهُ
২৬:-যখন হাঁচি হবে, হাঁচির সময় একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই, 
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 
২৭:-কাউকে হাঁচির দোয়া পড়তে শুনলে,একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই, 
يَرْحَمُكَ اللهُ 
২৮:-হাই উঠলে যতটা সম্ভব দুটি ঠোঁট দিয়ে অথবা হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয়। এবং একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটি এই 
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ العَظِيْمِ 
২৯:-কোন দুঃসংবাদ শুনলে একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটি এই,
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
৩০:-মৃত্যুর সংবাদ শুনলে একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটি এই,
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
৩০:-কোন সুসংবাদ শুনলে একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই,
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
৩১:-আগামীতে কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বলতে হয়।
اِنْ شَاءَ اللهُ 
৩২:-কোন কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করলে বলতে হয়।
ماَ شاَءَ اللّهُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ
৩৩:-কোন কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি দোয়া পড়তে হয়। দোয়াটি এই, 
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوُرِ أَنْتُمْ سَلَفُوْنَ وَنَحْنُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ
৩৪:-বিশেষ কোনো কাজ শুরু করার সময় বলে শুরু করতে হয়। 
بِسْمِ اللّٰهِ
 ৩৫:-বাড়িতে প্রবেশের সময় একটি দোয়া পড়তে হয় এবং সালাম দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করতে হয়। 
দোয়াটি এই,
اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خَيرَ المَوْلَجِ، وخَيرَ المَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنا وَعَلٰى اللهِ ربِّنا تَوكَّلْنَا،
৩৬:-গোসল করার সময় পবিত্র হওয়ার নিয়েত করতে হয়।
৩৭:-নতুন কাপড় পরার  সমায় একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي
৩৮:-জোহর ও আসরের নামাজ সঠিক সময় আদায় করতে হয়।
সূর্য ডুবতেই মাগরিবের নামাজ আদায় করতে হয়।
মাগরিবের পরে একটি দোয়া পড়তে হয়। 
দোয়াটি এই,
 بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّماءِ وَهُوَ السَّميعُ العَلِيْمُ 
৩৯:-নতুন চাঁদ দেখলে একটি দোয়া পড়তে হয়।। 
দোয়াটি এই, 
اَللَّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأمْنِ وَالْإيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللَّهُ
৪০:-এশার নামাজের আগে ঘুমানো উচিত নয়। 
এশার আগে অথবা পরে সূরা ওয়াকিয়া পড়তে হয়।
শয়ন করার আগে সূরা মূলক পড়তে হয়।
এশার পরে পড়াশুনা ছাড়া গল্প গুজব করতে নেই। 
শয়নকালে ওযু করতে হয়।
বিছানায় বসে তাসবিহে ফাতেমি পড়তে হয়।
তাসবিহে ফাতেমি ৩৩বার سُبْحَانَ الله ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لله ৩৪ বার
اَللهُ أَكْبَرُ.  
এরপর একটি দোয়া পড়তে হয়।
দোয়াটি এই
اَلَّلهُمَّ بِاسْمِكِ اَمُوْتُ وَاَحْيَا
শয়ন কালে ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করতে হয়,
 এবং الله الله বলতে বলতে ঘুমাতে হয়।
৪১:-প্রতি শুক্রবারে ফজরের পর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত যে, কোনো সময় সূরা কাহাফ পড়তে হয়।
৪২:-মরণাপন্ন ব্যাক্তির পাশে বসে সূরা ইয়াসীন পড়তে হয়।
৪৩:-প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পড়তে হয়।
৪৪:-সহবাস করার সময়ে এই দোয়া পড়তে হয়
اللَّهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَ
৪৫:-প্রতিদিন কমপক্ষে একবার করে আসমায়ে হুসনা পড়া ভালো।
বিশেষ দোয়া করার আগে  আসমায়ে হুসনা পড়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে ।


আছমায়ে হুসনার ফজিলাত
★عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة التخريج : أخرجه البخاري (2736)، ومسلم (2677) باختلاف يسير
★ হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালার ৯৯ টি নাম আছে যে এটাকে মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
★عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلهِ مَائَةُ اسْمٍ غَيْرَ اِسْمٍ مَنْ دَعَا بِهَا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دُعَاءَهُ التخريج: أخرج ابن مردويه ، وأبو نعيم
★ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তাআলার ৯৯ টি নামের উসিলায় দোয়া চাইলে আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করে থাকেন।
★  عَنْ بُرَيْدَةَ قال فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعِيَ بِهِ أَجابَ، وإذا سُئِلَ بِهِ أَعْطى التخريج : أخرجه أبو داود (1493) والترمذي (3475) واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى)) (7666) ، وابن
★ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন যখন ইসমে আজম দিয়ে দোয়া করা হয় তখন আল্লাহ পাক তার দুয়া কবুল করে থাকেন আর যখন চাওয়া হয় তখন তিনি দেন।
★   إنَّ لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد، ما من عبد يدعو بهذه الأسماء إلا وجبت له الجنَّةُ إِنَّهُ وتر يحبُّ الوتر هوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ الملكُ القَدُّوسُ السَّلام.. إلى قوله: الرشيد الصبور
★ যে বান্দা আল্লাহকে  এই সমস্ত গুনাবলি নাম দ্বারা ডাকবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য করে দেবেন।


আল্লাহ তাআলার ৯৯ টি নাম সমুহ
আছমায়ে হুসনা
★  هُوَ اللَّهُ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمْ 
  তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।তিনি দয়াবান।তিনি দয়ালু।
★    الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامْ
-তিনিই একমাএবাদশাহ।অতি পবিত্র।শান্তিদাতা।
★الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
নিরাপত্তা দাতা।আশ্রয় দাতা Iপ্রভাব শালী।শক্তি শালী।সর্বশ্রেষ্ঠ।
 ★الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرْ   
সৃষ্টিকর্তা।ত্রুটিমুক্ত।আকৃতিদানকারী।
★الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ  
বড়ক্ষমাশীল।দমন কারি Iবড়দাতা।
★   الْعَلِيمُ  الْفَتَاحُ الرَّزَّاقُ
রিজিকদাতা।বিজয়দাতা সর্ব ঞ্জানী।
  ★  الْخَافِضُ  البَاسِطُ  الْقَابِض
  সংকীর্ণ কারীI  প্রশস্ত কারী Iঅবতরন কারীI
★  الْمُذِلُّ  الْمُعِزُّ الرَّافِعُ
উন্নতি কারী। অপমান কারী।অপমান কারী।
★   السَّمِيعُ  الْبَصِيرُالْحَكَمُ 
সর্বশ্রোতা।-দর্শনকারী।বিচারপতি।
★   الْخَبِيرُ اللطيفُ  الْعَدْلُ
ন্যায়বিচারক।সূক্ষ বিষয় জ্ঞাত। সর্ব বিষয় ঞ্জাত।
★   الْغَفُورُ  الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ 
অধিক ধৈর্য্যশীল। মহান। ক্ষমা কারী।
★  الْكَبِيْرُ   الشُكُوْرُ الْعَلِي
কৃতঞ্জ I-উচ্চ মর্যাদাশীল ।সুমহান।
★   الْحَسِيْبُ المُقيتُ الْحَفِيْظُ   
রক্ষাকারী।-খাদ্যদাতা।হিসাব গ্রহনকারী।
★   الرَّقِيْبُ الْكَرِيْمُ الْجَلِيْلُ
মর্যাদার অধিকারী Iপরম দাতা।তত্ত্বাবধায়ক।
★   الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْمُجِيْبُ
কবুল কারী।অসীম।-সুদক্ষ।
★   الشَهِيْدُ  الْبَاعِثُ الْمَجِيْدُ الْوَدُودُ
স্নেহ শীল।মর্যাদাবান।প্রেরন কারী।সাক্ষদানকারী।  
★   الْمَتِيْنُ الْقَوِيُّ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ
  প্রকৃত সত্য। দায়িত্ব শীল। ক্ষমতা শালী।সুদৃঢ়।
★   الْمُحْصِي الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ
অভিভাবক Iপ্রশংসনীয়। গননা কারী।

★   الْمُمِيتُ الْمُحْيِي  الْمُبْدِئُ اَلْمُعِيْدُ
সৃজনকর্তা।পুনর্জীবিত কারী।জীবন দাতা।মৃত্যু দাতা।
★   الْمَاجِدُ  الْوَاجِدُ الْقَيُّوْمُ اَلْحَيُّ
চিরঞ্জীব।চিরন্তর।ধনী।মর্যাদাবান।
★     الصَّمَدُ الْاَحَدُ اَلْوَاحِدُ
এক।অদ্বিতীয়।প্রয়োজন মুক্ত।
★  اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ
সর্বশক্তিমান । সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ।-অগ্রসারক।অবকাশ দাতা।
★  اَلأَوَّلَ الآَخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ
  যার কোন শুরু নেই।যার কোনো শেষ নেই।সুস্পষ্ট।অস্পষ্ট।
★الْمُتَعَالِي الْبَر التَّوَّابُ الْوَالِي 
বন্ধু Iসুউচ্চ। কল্যান কারী। তওবা কবুল কারী।
 ★ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوٌ الرَّءُوفُ      
اঅবাধ্যদের শাস্তিদাতা।পরম ক্ষমাশীল।পরম দয়ালু।
★   مَالِكُ الْمُلْكُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 
রাজাধিরাজ।মহিমা ও সম্মানের অধিকারী।
 ★    الْمُغْنِي الْغَنِيُّ الْجَامِعُ الْمُقْسِطُ
ন্যায়পরায়ন। পরকালে সকলকে একত্রকারী।মহাধনি। অভাব মুক্ত কারী।
★    الْمَانِعُ الضَّارُ النَّافِعُ النُّوْرُ 
বিপদে রক্ষাকর্তা।ক্ষতিসাধনে ক্ষমতাবান।উপকারী।  জ্যোতিময় সত্তা।
★ 	الْبَاقِي الْبَدِيعُ الْهَادِي
পথ প্রদর্শক I কোন সূচনা ছাড়াই সৃষ্টিকারী। যে সত্তার কোন ধংস নাই।
★	الصَّبُورُ الرَشَيْدُ الْوَارِثُ
সবকিছুর উত্তরাধিকারী I সঠিক পথের নির্দেশক।ধৈর্যশীল।   
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(১১)-মেশকাত,	(৩১)-মেশকাত,
(১২)-তাবারনী,	(৩২)-মেশকাত,
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